
রমজান ও আকাবেরে
উম্মাহ

-  সালাহউদ্দীন  
     

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা!


ة الله 

لام عليكم ورحم
অনেক- الس  আগ্রহ  ও
ভালবাসা  নিয়ে আপনাদের  কাছে  এই  পত্রটি
প্রেরণ  করছি।  আমি  অন্তর  থেকে শুধু
আল্লাহর জন্যই আপনাদের ভালবেসে এই পত্রটি
প্রেরণ করছি। মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট
আমাদের  এই প্রার্থনা-  তিনি  যেন  আমাদের
সকলকে  চিরস্থায়ী  আবাস  জান্নাতে একত্র
হওয়ার  তাওফিক  দান  করেন।  রমজানের  আগমন
উপলক্ষে আপনাদের সামনে নসিহতের এই বিনম্র
হাদিয়াটুকু পেশ  করছি।  আশা  করি  আপনারা
প্রশস্ত  হৃদয়ে  এটা  গ্রহণ করবেন  এবং
আমাকেও  দোআর  হাদিয়া  বিনিময়  করবেন।
আল্লাহ  তাআলা  আমাদের  ও  আপনাদের  সকলকে
হেফাজত করুন।  প্রিয়  ভাই  !  আমরা  কীভাবে
পবিত্র  রমজান  মাসকে স্বাগতম  জানাবো?  
তাআলা বলেন,

ۖ أُجِيبُ وَإِذاَ سَأَلكََ عِباَدِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
ۖ فَليْسَْتجَِيبوُا ليِ دعَْوَةَ الدَّاعِ إِذاَ دعََانِ

﴾١٨٦﴿وَليْؤْمِنوُا بيِ لعََلَّهُمْ يرَْشُدوُنَ 

আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস
করে  আমার  ব্যাপারে  বস্তুতঃ  আমি রয়েছি
সন্নিকটে।  যারা  প্রার্থনা  করে,  তাদের
প্রার্থনা  কবুল  করে  নেই,  যখন আমার  কাছে
প্রার্থনা  করে।  কাজেই  আমার হুকুম মান্য
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করা  এবং  আমার  প্রতি নিঃসংশয়ে  বিশ্বাস
করা  তাদের  একান্ত  কর্তব্য।  যাতে  তারা
সৎপথে আসতে পারে। -বাকারা:১৮৬

প্রিয় ভাই!

মহান আল্লাহ তাআলা রমজান মাসকে অন্যান্য
মাস  অপেক্ষা অনেক  বেশি  বৈশিষ্ট্য  ও
শ্রেষ্ঠত্বের  মাধ্যমে  বিশেষিত  করেছেন।
তা হতে নিম্নে কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা
হল।

১. রোযাদারের  মুখের  গন্ধ  আল্লাহর  নিকট
মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধীময়।

২. ইফতারের  পূর্ব  পর্যন্ত  ফেরেস্তারা
সালেহীনদের  জন্য মাগফেরাতের  দোআ  করতে
থাকেন।

৩. আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দিন জান্নাতকে
সুসজ্জিত  করে বলেন,  “অচিরেই  আমার  নেক
বান্দারা  রোযা  রেখে  খাদ্য  না  খেয়ে
কষ্টভোগ করে তোমার নিকট পৌঁছবে।"

৪. শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়।

৫. এতে কদরের রাত্রি আছে। যে ব্যক্তি তা
থেকে  বঞ্চিত  হল সে  সমস্ত  কল্যাণ  থেকে
বঞ্চিত হল।

৬. রমজানের শেষ রাত্রিতে রোযাদারদের মাফ
করে দেওয়া হয়।
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৭.  প্রত্যেক রাতেই অনেক বান্দাকে আল্লাহ্‌
তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন।

আমার  ভাই! যে  মাসের  শ্রেষ্ঠত্ব  ও
বৈশিষ্ট্য এত তাকে আমরা কী দিয়ে স্বাগত
জানাতে পারি?  আমরা কি তাকে খেল তামাশায়
মত্ত হয়ে,  দীর্ঘ রাত জেগে গল্প-গুজব করে
স্বাগত জানাব,  না  এ  মাসের  আগমনে  বিব্রত
হবো (নাউযুবিল্লাহ) এবং আমাদের উপর বিরাট
এক  বোঝা  মনে  করবো?  না  আমরা  তাকে সেভাবে
স্বাগত  জানবো  যে  ভাবে  আল্লাহর  নেক
বান্দারা  স্বাগত জানিয়েছেন,  আন্তরিক
তওবা ও নেক আমলের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে,
তার  প্রতিটি  সময়কে গনিমত হিসেবে গ্রহণ
করে,  তা  নেক আমল  ও  সৎ  কাজের  মাধ্যমে
পরিপূর্ণ  করার  ওয়াদা দিয়ে এবং আল্লাহ
তাআলার নিকট তাঁর  “হুসনে ইবাদাতের  'উপর
তাওফিক চেয়ে।

প্রিয়  ভাই! তোমার  সামনে  রমজানের
নির্ধারিত  কিছু  আমল  পেশ করছি।  তুমি
সেগুলো যত্নসহকারে আমল করার চেষ্টা করবে।

১.  সাওম: হযরত  আবু  হুরায়রা  রাযি.  থেকে
বর্ণিত  তিনি  বলেন,  রাসূল  সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,


الَ

الَ: قَ

هُ، قَ

هُ عَنْ
يَ الل ِ


رَةَ رَض
عَنْ أَبيِ هُرَيْ

لِ

لُّ ‌عَمَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ: " ‌كُ

ا إِلىَ
أَمْثاَلهَِ رُ  ْ

نةَُ عَش َ

اعَفُ، ‌الحَْس َ

‌ابنِْ ‌آدمََ ‌يضُ
وْمَ، َّ

: إِلَّا الص سَبعْمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
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أَناَ أَجْزِي بهِِ، يدَعَُ شَهْوَتهَُ وَطعََامَهُ مِنْ إِنَّهُ ليِ وَ فَ

رِهِ،

دَ فِطْ

ةٌ عِنْ

انِ: فَرْحَ
ائِمِ فَرْحَتَ َّ

أَجْليِ  للِص

دَ

هِ أَطيْبَُ عِنْ

وفُ فِي
وَفَرْحَةٌ عِندَْ لقَِاءِ رَبِّهِ وَلخَُلُ

انَ
يامُ جُنَّةٌ إِذا ك اللَّهِ مِنْ رَائِحَةِ  المِْسْكِ    والصِّ

رُؤٌ

إن امْ

لْ، ف
أَحَدكُمُْ صَائِمًا فلا يرَفُثْ وَلا يجَْهَ

قَاتلَهَُ أَوْ شَاتمََه فَليْقَُلْ: إنِّي صَائِمٌ إنِّي صَائِمٌ.

 
অর্থ: আদম  সন্তানের  প্রতিটি  নেক  আমলের
সওয়াব দশগুণ  হতে  সাতশগুণ  পর্যন্ত
বাড়ানো  হয়ে  থাকে।  আল্লাহ তাআলা  বলেন,
কিন্তু  রোযা  এর  ব্যতিক্রম।  কেননা  রোযা
একমাত্র আমারই জন্য (রাখা হয়) আর আমিই এর
প্রতিদান দেব।  বান্দা  আমারই  জন্যে  তার
প্রবৃত্তি,  পানাহার  পরিহার  করে থাকে।
রোযাদারের  জন্য  দুটি আনন্দ রয়েছে একটি
তার ইফতারের  সময়,  অপরটি  (পরকালে)  তার
প্রতিপালকের  সাথে সাক্ষাৎ  লাভের  সময়।
নিশ্চয়  রোযাদারের  মুখের  গন্ধ  আল্লাহ
তাআলার  নিকট  মেশকের  সুগন্ধি  হতেও  অধিক
সুগন্ধময়।  রোযা হল  ঢাল  স্বরূপ;  সুতরাং
যখন  তোমাদের  কারও  রোযার  দিন আসে,  সে
অশ্লীল কথাবর্তা বলবে না এবং অনর্থক কাজে
লিপ্ত হবে না। তাকে যদি কেউ কটু কথা বলে
অথবা তার সাথে তর্কে জড়াতে চায় তাকে সে
যেন  বলে,  আমি  একজন  রোযাদার।  - বুখারী,
মুসলিম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.
আরও বলেন,
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ا

ه مَ
رَ لَ 

اباً غُفِ َ

إِيمَْاناً و احْتسِ مَنْ صَامَ رَمَضَان 
تقََدَّمَ مِنْ ذنَبْهِِ.

“যে  ব্যক্তি  ঈমানের  সাথে  ও  সওয়াবের
আশায় রমজানের রোযা রাখল তার পূর্বের সকল
গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।'

মনে  রাখতে  হবে  শুধু  পানাহার  ছেড়ে
দেওয়ার  মাধ্যমেই এই  বিপুল  সওয়াবের
অধিকারী  হওয়া  সম্ভব  নয়।  হযরত  আবু
হুরায়রা  রাযি.  থেকে  বর্ণিত  তিনি  বলেন,
রাসূল স. বলেছেন,

ورِ، وَالعَْمَلَ بهِِ، فَليَسَْ للَِّهِ »‌مَنْ ‌لمَْ ‌يدَعَْ ‌قَوْلَ ‌الزُّ
حَاجَةٌ أَنْ يدَعََ طعََامَهُ وَشَرَابهَُ«

“যে  ব্যক্তি  মিথ্যা  কথা  বলা  এবং  সে
অনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ করেনি আল্লাহ
তাআলার  নিকট  তার পানাহার ছেড়ে দেওয়ার
কোন  প্রয়োজন  নেই  (তার  পানাহার  ছেড়ে
দেওয়া আল্লাহর কাছে কোন কাজে আসবে না)। -
বুখারী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.


رفث

دكم فلا ي

وم ‌أح
‌الصوم ‌جنة، ‌فإذا ‌ك
ان ‌ص

لْ إني ولايفسق

د فليْق
ولا يجَْهَلْ فإن سابه أح

إمرؤ صائم(

রোযা হল ঢাল স্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের
কারও রোযার দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না
বলে  এবং  অন্যায়  কাজ  না করে  এবং
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মূর্খতাপূর্ণ আচরণ না করে। তাকে যদি কেউ
কটু কথা  বলে  অথবা  তার  সাথে  ঝগড়া  করতে
চায় তখন সে যেন বলে,  আমি একজন রোযাদার। -
বুখারী
সুতরাং হে ভাই! তুমি যখন রোযা রাখ তোমার
সাথে যেন তোমার হাত,  কান,  চক্ষু,  জবান এবং
শরীরের প্রত্যকটি অঙ্গ-  প্রত্যঙ্গই রোযা
রাখে । তোমার রোযা যেন নিছক পানাহার থেকে
বিরত থাকা না হয়।
২.  কিয়ামুল  লাইল: রাসূল  সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,


ا

ه مَ
رَ لَ 

اباً غُفِ َ


ا و احْتسِ
إِيمَْانً مَنْ قَامَ رَمَضَان 
تقََدَّمَ مِنْ ذنَبْهِِ.

“যে  ব্যক্তি  ঈমানের  সাথে  এবং  ছওয়াবের
আশায় রমজানের রাতগুলো ইবাদতে কাটাবে তার
পূর্বের  গুনাহসমূহ  মাফ  করা  হবে। -
বুখারী,মুসলিম

আল্লাহ তা’আলা বলেন, 


ا 

داً وَقِياَمً جَّ ُ



رَبِّهِمْ س


ونَ لِ

﴾٦٤﴿وَالَّذِينَ يبَيِتُ

ذاَبَ جَهَنَّمَ
رِفْ عَنَّا عَ ْ

ۖ وَالَّذِينَ يقَُولوُنَ رَبَّناَ اص

﴾٦٥﴿إِنَّ عَذاَبهََا كاَنَ غَرَامًا 

“এবং  যারা  রাত্রি  যাপন  করে  পালনকর্তার
উদ্দেশ্যে  সেজদাবনত হয়ে  ও  দণ্ডায়মান
হয়ে;  এবং  যারা  বলে,  হে  আমার  পালনকর্তা,
আমাদের  থেকে জাহান্নামের শাস্তি  হটিয়ে
দিন। নিশ্চয় এর শাস্তি বিনাশকারী।

রাসূল  রাসূল  সাল্লাল্লাহু  আলাইহি  ওয়া
সাল্লাম.  ও তাঁর  সাহাবাগণ রাত্রি জাগরণ
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করে ইবাদত করতেন। এটা তাদের নিত্য দিনের
অভ্যাস  ছিল।  আয়েশা  রাযি. বলেন,  “তোমরা
রাত্রি  জাগরণ  ছেড়ে দিওনা। কেননা রাসূল
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.
সর্বদাই  রাত্রি জাগরণ করেছেন। অসুস্থতা
কিংবা দুর্বলতার কারণে দাঁড়াতে না পারলে
বসে বসে ইবাদত করতেন"  ওমর ইবনুল খাত্তাব
রাযি. দীর্ঘরাত পর্যন্ত নামাজ পড়তেন এবং
মধ্য রাতে  পরিবারের  অন্যান্য  লোকদের
নামাজের  জন্য  জাগিয়ে দিতেন  এবং  বলতেন,

الصلاة. الصلاة . “নামাজ পড়, নামাজ পড়" এবং
এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন, كثَيِرًا  ِّحَكَ  نسَُب كيَْ   
﴿ ٣٣﴾   

যাতে আমরা বেশি করে আপনার পবিত্রতা ও
মহিমা ঘোষণা করতে পারি।’  এবং এই আয়াত
পড়তেন, 


وا رَبَّكمُْ

وا اتَّقُ

ادِ الَّذِينَ آمَنُ

ا عِبَ

لْ يَ
ۚ للَِّذِينَ قُ
نةٌَ َ


دُّنيْاَ حَس

ذِهِ ال
نوُا فِي هَٰ َ

ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ أَحْس

عَةٌ ِ


رِ وَاس

رَهُم بغَِيْ
ابرُِونَ أَجْ َّ


وَفَّى الص

ا يُ
إِنَّمَ  ۗ
﴾١٠﴿حِسَابٍ 

“বলুন,  হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ!  তোমরা
তোমাদের পালনকর্তাকে  ভয়  কর।  যারা  এ
দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে
পুণ্য।  আল্লাহর  পৃথিবী  প্রশস্ত।  যারা
সবরকারী,  তারাই  তাদের  পুরষ্কার  পায়
অগণিত।
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ওসমান  ইবনে  আফ্ফান  রাযি.  রাতে  অধিক
পরিমাণে  নামাজ পড়তেন।  আব্দুল্লাহ ইবনে
ওমর রাযি. বলেন, আমীরুল মুমিনীন এবং ওসমান
ইবনে  আফ্ফান  রাযি.  রাতে  অধিক  পরিমাণে
নামাজ  পড়তেন  এবং  কখনও  কখনও  এক  রাকাতে
পুরো কুরআন খতম করতেন।

আলকামা  ইবনে কায়েস রহ.  বলেন,  আমি  একবার
আবুল্লাহ  ইবনে  মাসউদ  রাযি.  এর  সাথে
রাত্রিযাপন করলাম। তিনি রাতের প্রথমভাগে
নামাজে  দাঁড়ালেন  এবং  এলাকার মসজিদের
ইমামের  মত  কোন  তাড়াহুড়া  ব্যতীত
ধিরস্থিরভাবে তেলাওয়াত  করতে  লাগলেন।
তার  আশপাশের  লোকেরা  তার তেলাওয়াত
শুনছিল।  অতঃপর  রাতের  অন্ধকার  দূর  হতে
এতটুকু  অবশিষ্ট  রইল,  যে  সময়ে  মাগরিবের
আজান সহ নামাজ পড়া যায়-  তখন তিনি নামাজ
শেষ করলেন। তারপর বিতির পড়লেন।

সাইদ  ইবনে  যায়েদ  বলেন,  যে  কারী  আমাদের
কিয়ামুল  লাইল পড়াতেন  দুইশত  আয়াত
তেলাওয়াত  করতেন। দীর্ঘ কিয়ামের কারণে
আমরা লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকতাম
কিন্তু  আমাদের  কেউই  ফজরের  আগ  পর্যন্ত
নামাজ ছেড়ে চলে যেতেন না।

সতর্কববাণী:-  প্রিয়  ভাই! তুমি  সব  সময়
ইমামের  সাথে  তারাবী পড়বে,  যাতে তোমার
আমলনামায় সারা রাত  ইবাদত করার সওয়াব
লেখা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বলেন,
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من قام مع إمامه حتي ينصرف كتب له قيام
ليلة.

“যে  ব্যক্তি  ইমামের  সাথে  অবস্থান  করে
(নামাজ  পড়ে)  যতক্ষণ না  তিনি  নামায  শেষ
করে ফিরে যান, তার আমলনামায় এক রাত ইবাদত
করার সওয়াব লেখা হয়" -আবু দাউদ

৩। সদকাহ: রাসূল সা.  ছিলেন মানুষের মধ্যে
সর্বপেক্ষা  বেশি দানশীল।  তিনি  সবচেয়ে
বেশি  দান  করতেন  রমজান  মাসে। আনাস  রাযি.
থেকে  বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু  আলাইহি
ওয়া সাল্লাম. বলেন,

دقََةِ ‌صَدقََةُ  فِيْ ‌رَمَضَانَ " ‌أَفْضَلُ ‌الصَّ

রমজান মাসের সাদাকাহ সর্বোত্তম সাদাকাহ।
-তিরমিযী

যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা থেকে বর্ণনা
করে  বলেন,  আমার  পিতা  বলেছেন,  “আমি  ওমর
ইবনুল খাত্তাব রাযি.কে বলতে শুনেছি,  তিনি
বলেছেন,  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু
আলাইহি  ওয়া  সাল্লাম.  আমাদেরকে এমন  সময়
সাদাকাহ করতে বললেন যখন আমার অনেক সম্পদ
ছিল। মনে মনে বললাম,  যদি দানের ক্ষেত্রে
আজ আবু বকর রাযি.কে আমি অতিক্রম করতে না
পারি তাহলে আর কখনই পারব না।  (অর্থাৎ আজ
আমি তাঁর  চেয়ে বেশি দান করব)। একথা ভেবে
আমি  আমার  সম্পদের  অর্ধেক  নিয়ে  এলাম।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.
আমাকে  বললেন, 
ك؟ 


ا أبقيت لأهل

তোমার“ م
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পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?  আমি বললাম,
এর সমপরিমাণ  । সে সময় আবু বকর রাযি,  তার
কাছে  থাকা  সমস্ত  মাল  নিয়ে  আসলেন।
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু  আলাইহি  ওয়া
সাল্লাম.  তাকে  জিজ্ঞাসা  করলেন, أبقيت  ما 

ك؟
তোমার পরিবারের“ لأهل  জন্য  কী  রেখে
এসেছো? তিনি বললেন, আমি তাদের জন্য আল্লাহ
এবং  আল্লাহর  রাসূলকে  রেখে  এসেছি।  তখন
তিনি (ওমর রাযি.)  বললেন,  আপনার অগ্রবর্তী
হওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

তালহা  ইবনে  ইয়াহইয়া  ইবনে  তালহা  বলেন,
আমার  দাদি  সাদিয়া বিনতে  আওফ  আল-মুররী
আমাকে শুনিয়েছেন যে,  একদিন তালহা রাযি:.
খুব বিষণ্ন  মনে আমার নিকট আসল। আমি তাকে
জিজ্ঞাসা  করলাম  “কী  হয়েছে,  তোমাকে  এত
বিষণ্ন দেখাচ্ছে  কেন?  তুমি  কি  আমার  কোন
ব্যাপারে সন্দেহ করছ? আমাকে খুলে বল। আমি
তোমার  জীবনসঙ্গিনী,  আমি  এ ব্যাপারে
তোমাকে  সাহায্য  করবো।'  সে  বলল,  না।  আমি
তোমাকে  নিয়ে  কোন সন্দেহ করছি না।  কারণ
তুমি একজন চমতকার জীবন-সঙ্গিনী। তখন আমি
বললাম,  তাহলে  তোমার কী  হয়েছে?  সে  বলল
“আমার  সম্পদ  অনেক  বৃদ্ধি  পেয়েছে।  এটা
আমার  কাছে  ভারী  বোধ  হচ্ছে।  আমি  বললাম,
“তোমার সম্পদ  মানুষকে  বন্টন  করে  দাও।'
অতঃপর সে তার সব সম্পদ মানুষের মাঝে বন্টন
করে দিল। তার কাছে একটি টাকাও অবশিষ্ট রইল
না। তালহা ইবনে ইয়াহয়া বলেন,  আমি তাঁর
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প্রহরীর  কাছে  জানতে চাইলাম তার সম্পদের
পরিমাণ কত ছিল? সে বলল, চার লক্ষ দেরহাম।”

হে  ভাই! রমজানে  দানের  মর্যাদা  ও
বৈশিষ্ট্য  অনেক।  সুতরাং  তুমি তোমার
সামর্থ্য অনুযায়ী এ মাসে বেশি বেশি দান
কর।

দান বিভিন্নভাবে হতে পারে:-

১.  অপরকে  খাবার  খাওয়ানো। আল্লাহ  তা’আলা
বলেন,


زَاءً وَلَا

دُ مِنكمُْ جَ
إِنَّمَا نطُعِْمُكمُْ لوَِجْهِ اللَّهِ لَا نرُِي
كوُرًا  ُ

ا٩﴿ش ً


ا عَبوُس

ا يوَْمً
بِّنَ 
افُ مِن رَّ
إِنَّا نخََ  ﴾


رًا 

وْم١٠ِ﴿قَمْطرَِي

كَ اليَْ
رَّ ذلَِٰ َ


اهُمُ اللَّهُ ش
﴾ فَوَقَ
رُورًا  ُ


رَةً وَس ْ


اهُمْ نضَ 
ا١١﴿وَلقََّ


زَاهُم بمَِ

﴾ وَجَ


رًا 

برَُوا جَنَّةً وَحَرِي َ



ا عَلى١٢َ﴿ص

تَّكئِينَ فِيهَ ﴾ مُّ
لْأَرَائِكِ 
رًا  ا
ا وَلَا زَمْهَرِي ً


ا شَمْس
﴿ۖ لَا يرََوْنَ فِيهَ

١٣﴾

 তারা বলে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে
আমরা  তোমাদেরকে  আহার্য  দান  করি  এবং
তোমাদের  কাছে  কোন  প্রতিদান  ও কৃতজ্ঞতা
কামনা  করি  না।  আমরা  আমাদের  পালনকর্তার
তরফ থেকে  এক  ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয়
করি।  অতঃপর আল্লাহ  তাদেরকে  সেদিনের
অনিষ্ট  থেকে  রক্ষা  করবেন  এবং তাদেরকে
দিবেন  সজীবতা  ও  আনন্দ। এবং তাদের  সবরের
গ্রতিদানে  তাদেরকে  দিবেন  জান্নাত  ও
রেশমীপোশাক। তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান
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দিয়ে বসবে । সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব
করবে না।"

সুতরাং  আমাদের  সালফে  সালেহীনগণ  খাবার
খাওয়ানোর ব্যাপারে  অনেক  আগ্রহী  ছিলেন
এবং তাঁরা এটাকে অন্য অনেক ইবাদতের চেয়ে
বেশি  পছন্দ  করতেন।  দাওয়াতি  মেহমান
দরিদ্র হওয়া শর্ত নয়। কোন ক্ষুধার্তকে
পরিতৃপ্ত করে হোক অথবা কোন নেককার লোককে
সম্মান  করে  হোক।  সর্বাবস্থায় ছওয়াব
পাওয়া যাবে।

রাসূল  সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  সাল্লাম
বলেন,


وا

مَ، وَأَطعِْمُ لَا َّ


وا الس ُ



ا النَّاسُ« أَفْش

أَيُّهَ »ياَ

لِ وَالنَّاسُ
لُّوا باِللَّيْ َ

لْأَرْحَامَ، وَص الطَّعَامَ ‌وَصِلوُا ‌ا

مٍ " نيِاَمٌ تدَخُْلوُا الجَْنَّةَ بسَِلَا

 “হে লোক সকল ! তোমরা সালামের প্রচলন ঘটাও
এবং মানুষকে খানা খাওয়াও এবং আত্মীয়তার
সম্পর্ক  ঠিক  রাখ  এবং রাতে  মানুষ  যখন
ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা নামাজ পড়। তাহলে
তোমারা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।  -
মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী

আমাদের কোন কোন সালাফ বলতেন, “আমার নিকট
দশজন সাথীকে  তৃপ্তিসহকারে  খাবার
খাওয়ানো ইসমাঈলী বংশের দশজন গোলাম আজাদ
করার চেয়েও উত্তম।'

সালফে সালেহীনদের অনেকেই নিজে ইফতার করার
পূর্বে অন্যকে ইফতার করাতেন। তাদের কয়েক
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জন হলেন- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি., দাউদ
আত তাঈ রহ., মালেক ইবনে দিনার রহ. আহমদ ইবনে
হাম্বল  রহ.। ইবনে  ওমর রাযি.  তো  গরীব,
মিসকিনদের ছাড়া ইফতারই করতেন না।

তিনি  যদি  কখনো  জানতে  পারতেন  যে,  তার
পরিবারের লোকেরা  তাদেরকে  তার নিকট আসতে
দেয়নি  তাহলে  সে রাতে  তিনি  ইফতার করতেন
না।  সালাফদের  অনেকে  এমন ছিলেন  যে,  তিনি
রোযা  রেখে  অন্য  ভাইকে  খাবার  খাওয়াতেন
এবং তাদের খেদমত করতেন। তাদের বাতাস করে
দিতেন। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.,
হাসান বাসরী রহ.।

আবু  সাওর  আল  আদাবী  বলেন,  “আদী  গোত্রের
লোকেরা  এই মসজিদে  নামাজ  পড়তেন।  তাদের
কেউই একা একা ইফতার করতেন না। প্রত্যেকেই,
যদি  তার  সাথে  খাওয়ার  মত কাউকে  পেতেন
তাহলে  তার  সাথে  খাবার  খেতেন।  অন্যথায়
তার খাবার মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন এবং সবার
সাথে মিলে খাবার খেতেন।

মানুষকে খাবার খাওয়ানো অনেক বড় ইবাদত।
এর ফলে  পরম্পরের মাঝে মুহাব্বত ও ভালবাসা
তৈরী  হয়।  আর এটা জান্নাতে  যাওয়ার  বড়
একটা  মাধ্যম।  আল্লাহর  রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বলেন,

لنَْ ‌تدَخُْلوُا ‌الجَْنَّةَ ‌حَتَّى ‌تؤْمِنوُا، وَلنَْ تؤْمِنوُا حَتَّى
تحََابُّوا......
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তোমরা  ঈমানদার  হওয়া  ব্যতীত  কিছুতেই
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তোমরা
একে অপরকে ভালবাসা ব্যতীত কিছুতেই পূর্ণ
ঈমানদার হতে পারবে না।

২. রোযা দারকে ইফতার করানো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.
বলেন,

أَنَّهُ لَا 
رِهِ، غَيْ
رَ 
»‌مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا ‌كاَنَ ‌لهَُ ‌مِثلُْ ‌أَجْ
ائِمِ شَيئًا« ينَقُْصُ مِنْ أَجْرِ الصَّ

“যে  ব্যক্তি  কোন  রোযাদারকে  ইফতার  করালো
তার জন্য রয়েছে তার  (রোযাদারের)  অনুরূপ
সওয়াব।  এতে  রোযাদারের সওয়াব  থেকে
সামান্য পরিমাণও কমানো হবে না। -  মুসনাদে
আহমদ, নাসায়ী

সালমান  রাযি.  থেকে  বর্ণিত,  রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বলেন,


قَ

هِ وعت

رةً ‌لذنوب
‌من ‌فطَّر ‌فيه ‌صائماً ‌كان ‌مغف

ير أن
رقبته من النَّار، وكان له مثل أجره من غ

ينقص من أجره شيء.

‘যে  ব্যক্তি  কোন  রোযাদারকে  ইফতার  করাবে
তার  গুনাহ  মাফ  করা  হবে  এবং  সে  নিজেকে
জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে নেয়। তার জন্য
রয়েছে রোযাদারের অনুরূপ ছওয়াব। আর তার
সওয়াব  থেকে  একটুও  কমানো  হবে  না।
সাহাবায়ে কেরাম রাযি.  বললেন,  হে আল্লাহর
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.!
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আমাদের সকলের তো রোযাদারকে ইফতার করানোর
মত সক্ষমতা নেই?  তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বললেন,


ائما علي

ر ص

واب لمن فط
يعطي الله هذا الث
مذق
ة لبن أو تم
رة أو ش
ربة م
اء,
 ومن س
قي

أ

ربة لا يظم

ي ش

ه من حوض

قاه الل
صائما س

بعدها حتي يدخل الجنة.

আল্লাহ  তাআলা  এই  প্রতিদান  এ  ব্যক্তিকে
দিবেন,  যে ব্যক্তি  কোন  রোযাদারকে
পানিমিশ্রিত দুধ অথবা খেজুর ভিজানো পানি
অথবা এক ঢোক পানি পান করিয়ে ইফতার করাবে।
আর  যে  ব্যক্তি  কোন  রোযাদারকে  পানি  পান
করালো আল্লাহ তাআলা তাকে আমার হাউজ (হাউজে
কাউসার)  থেকে পানি  পান  করাবেন।  এরপর
জান্নাতে  প্রবেশ  করা  পর্যন্ত  তার আর
পিপাসা লাগবে না।

৪.  কুরআন  তেলাওয়াত: এখানে  আমরা  রমজানে
সালাফদের দুটি অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব-

ক. অধিক পরিমানে কুরআন তেলাওয়াত । 

খ.  কুরআন  তেলাওয়াত  অথবা  শ্রবণের  সময়
কাদাঁ।

ক.  অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত: রমজান
মাস কুরআন নাযিলের মাস। সুতরাং প্রত্যেক
মুসলমান বান্দা বান্দীর উচিৎ এ মাসে বেশি
বেশি  কুরআন  তেলওয়াত  করা।  আমাদের
সালাফদের  অবস্থা  তো  এমন  ছিল  যে,  রমজান
আসলে অন্য সব কাজ ছেড়ে আল্লাহর কিতাবের
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প্রতি খুব বেশি মনোযোগী হতেন। রমজান মাসে
জিবরাঈল আ.  ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া  সাল্লাম.  কুরআন দাওর  করতেন।  ওসমান
রাযি.  প্রত্যেক দিন একবার করে কুরআন খতম
করতেন। আমাদের সালাফদের মধ্য থেকে অনেকেই
কিয়ামুল লাইলে প্রত্যেক তিন দিনে একবার
কুরআন খতম করতেন। কেউ সাত দিনে আবার কেউ
দশ দিনে কুরআন খতম করতেন। তারা নামাজে এবং
নামাজের  বাইরে কুরআন  পড়তেন।  ইমাম
শাফেয়ী রহ.  রমজানে নামাজের বাইরে ৬০ বার
কুরআন  খতম  করতেন।  কাতাদা  রাযি.
স্বাভাবিকভাবে প্রতি সাত দিনে একবার এবং
রমজান  মাসে প্রতি  তিন  দিনে একবার কুরআন
খতম করতেন। আর রমজানের শেষ দশদিনে প্রতি
রাতে একবার করে খতম করতেন। ইমাম জুহরী রহ.
রমজানে  হাদীস  পাঠ ছেড়ে এবং আহলে  ইলমের
মজলিস  ত্যাগ  করে  কুরআন  পাঠে  মনোযোগী
হতেন।  সুফিয়ান  সাওরী  রহ.  রমজান  মাসে
সমস্ত  ইবাদত ছেড়ে  কুরআন  তেলাওয়াতে
মনোযোগী হতেন।

ইবনে  রজব  রহ.  বলেন,  স্বাভাবিকভাবে  তিন
দিনের  কম  সময়ে কুরআন  খতম  করা  নিষেধ।
কিন্তু বিশেষ বিশেষ দিনে অথবা বিশেষ কোন
স্থানে যেমন-  মক্কা মুকাররামা ইত্যাদিতে
এলাকার অধিবাসী নয় এমন লোকদের জন্য বেশি
বেশি কুরআন  খতম  করা  মুস্তাহাব।  আর  এটা
ইমাম  আহমদ  ইবনে হাম্বল  ও  ইসহাক  রহ.  সহ
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অন্যদের মত। সালাফদের আমলও এদিকে ইঙ্গিত
বহন করে।

খ. তেলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা:- সালাফে
সালেহীনগণ চিন্তাফিকির  করে  বুঝে  বুঝে
কুরআন তেলাওয়াত করতেন। মন্ত্র পড়ার মত
দ্রুত  কুরআন  পড়তেন  না।  তাদের  অন্তরে
রেখাপাত করত  । তারা এর মাধ্যমে প্রভাবিত
হতেন।

 শরীফে  আবুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ রাযি‌ .  থেকে
বর্ণিত আছে  তিনি  বলেন,  “রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.  আমাকে
বললেন, আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও। اقرأ علي 
আমি বললাম,  আমি আপনাকে পড়ে শুনাবো!  অথচ
আপনার  উপরই  তো  কুরআন  নাযিল  হয়। তিনি
বললেন, إني أحب أن أسمعه من غيري অন্যের
থেকে কুরআন শ্রবণ করতে আমার ইচ্ছা করছে।
তিনি  বলেন,  “অতঃপর  আমি সূরা  নিসা
তেলাওয়াত শুরু করলাম,  এবং جِئْناَ  إِذاَ  فَكيَفَْ 
আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করলাম। তখন مِنْ
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.
এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার দু'  চোখ থেকে
অঝোরে অশ্রু ঝড়ছে।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন
যখন-

ذاَ الحَْدِيثِ تعَْجَبوُنَ  حَكوُنَ وَلَا٥٩﴿أَفَمِنْ هَٰ ْ
﴾ وَتضَ
﴾٦٠﴿تبَكْوُنَ 
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এই  আয়াত  নাযিল হল তখন সাফার  অধিবাসীরা
এতো  কাঁদতে লাগল যে, তাদের গাল বেয়ে পানি
গড়িয়ে পড়তে লাগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি  ওয়া  সাল্লাম.  এ  কথা  শুনে  কেঁদে
ফেললেন।  তাঁর   কান্না দেখে  আমরাও  আর
কান্না  ধরে  রাখতে  পারলাম  না।  রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন. 

لا يلج النار من بكي من خشية الله

    'আল্লাহর  ভয়ে  যে  ক্রন্দন  করে  সে
জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

ইবনে  ওমর  রাযি.  একবার  সূরা  'মুতাফফিফীন'
পড়া শুরু করলেন এবং لرَِبِّ  النَّاسُ  يقَُومُ  يوَْمَ 

المَِينَ


﴿ العَْ ٦﴾  “যেদিন  মানুষ  দাঁড়াবে
বিশ্বপালনকর্তার  সামনে।  পর্যন্ত
পৌঁছলেন,  তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে
পড়লেন।  আর  সামনে  পড়তে  পারলেন  না।
মুজাহিম ইবনে  যুফার  থেকে  বর্ণিত  তিনি
বলেন,  “একবার  সুফিয়ান  সাওরী আমাদেরকে
নিয়ে  মাগরিবের  নামাজ  পড়লেন।  কেরাত
শুরুর পর তিনি যখন نسَْتعَِينُ  إِيَّاكَ  وَ نعَْبدُُ  إِيَّاكَ 
﴿٥﴾: এপর্যন্ত  পৌছলেন  তখন  কাঁদা শুরু
করলেন এবং এতো কাঁদলেন যে, আর সামনে পড়তে
পারলেন না। অতঃপর আবার ِالحَْمْدُ للَِّه থেকে শুরু
করলেন। ইবরাহীম  ইবনে  আশআব  থেকে  বর্ণিত
তিনি  বলেন,  ফুজাইলকে আমি  বলতে  শুনেছি,
“কোন  এক  রাতে  তিনি  সূরা  মুহাম্মদ  পড়তে
শুরু করলেন, এবং
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دِينَ مِنكمُْ






وَنَّكمُْ حَتَّىٰ نعَْلمََ المُْجَاهِ





وَلنَبَلُْ
ابرِِينَ وَنبَلْوَُ أَخْباَرَكمُْ  ﴾٣١﴿وَالصَّ

এই  আয়াত  বারবার  পড়তে  লাগলেন  এবং'বলতে
লাগলেন,  হে আল্লাহ!  আপনি  যদি  আমাদের
অবস্থা  খতিয়ে  দেখেন  তাহলে তো  আমাদের
গোপন  বিষয়গুলো  প্রকাশ  পেয়ে  যাবে  এবং
আমরা  ধ্বংস  হয়ে  যাবো  হে  আল্লাহ্‌ আপনি‌
আমাদের গোপন বিষয় খতিয়ে দেখলে নিশ্চিত
আমরা ধ্বংস হবো। আমরা জাহান্নামে যাবো আর
কাঁদতে লাগলেন।

৫.  সূর্যোদয়  পর্যন্ত  মসজিদে  বসে  থাকা:
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.
ফজরের নামাজ  পড়ে  সূর্যোদয়  পর্যন্ত
স্বস্থানে বসে থাকতেন। -মুসলিম

আনাস রাযি:.  থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল
সাল্লাল্লাহু  আলাইহি  ওয়া  সাল্লাম.
বলেছেন,


ذكْرُُ اللَّهَ‌

دَ يَ

ةٍ ‌ثمَُّ ‌قَعَ
مَنْ ‌صَلَّى ‌الفَجْرِ ‌في ‌جَماعَ
لَّى رَكعَْتيَنِْ َ

مْسُ ثمَُّ ص َ


عَ الش

الى حتَّى تطَلُْ
تعَ

ةٍ تامةٍ تامةٍ . ةٍ وَعُمْرَةٍ تامَّ كانتَْ لهَ كأجْرِ حَجَّ

“যে  ব্যক্তি  ফজরের  নামাজ  জামাতের  সাথে
পড়ল  অতপর সূর্যোদয়  পর্যন্ত  বসে  বসে
আল্লাহর  জিকির  করল এবং দুই রাকাত  নামাজ
পড়ল।  তার  একটি  পরিপূর্ণ  হজ্জ  ও  একটি
ওমরার সওয়াব হবে -তিরমিযি।
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(এই প্রতিদান তো স্বাভাবিক সব সময়ের জন্য
তাহলে  রমজান মাসে  কত  বেশি  পরিমাণে
প্রতিদান পাওয়া যাবে?!)

হে  ভাই!  তুমি  এই  অসংখ্য  সওয়াব  অর্জনের
জন্য বুজুর্গাণে দীনের পদাঙ্ক অনুসরণ কর।
আল্লাহকে  পাওয়ার  জন্য  প্রচুর পরিমাণে
ত্যাগ  স্বীকার  কর  এবং  চূড়ান্ত  লক্ষে
পৌছতে  মনবল অটুট  রাখ।  আল্লাহ  তাআলা
তোমাকে এবং আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং তাঁর
পথে চলার তাওফিক দান করুন। (আমীন)

৬.  এতেকাফ: রাসূল  সাল্লাল্লাহু  আলাইহি
ওয়া সাল্লাম. প্রত্যেক বছর রমজানের শেষ দশ
দিন এতেকাফ করতেন। তার ওফাতের বছর বিশ দিন
এতেকাফ করেছেন। -বুখারী 

এতেকাফ এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে অনেক
ইবাদত  করার  সুযোগ  তৈরী  হয়।  যেমন,
তিলাওয়াত, নামাজ, দোআ, জিকির ইত্যাদি ।

৭.  রমজান  মাসে  ওমরা  করা: রাসূল
সাল্লাল্লাহু  আলাইহি  ওয়া  সাল্লাম.  থেকে
প্রমাণিত,  তিনি বলেছেন,  « عُمْرَةٌ ‌فِي ‌رَمَضَانَ‌
ةً রমজান মাসে ওমরা করা হজ্জ করার'«‌تعَْدِلُ ‌حَجَّ
মত।"  অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে “আমার সাথে
হজ্জ্ব করার ন্যায়।

সুতরাং  হে  বন্ধু! রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু  আলাইহি  ওয়া  সাল্লাম.  এর
সাথে হজ্জ্ব করার জন্য তোমাকে স্বাগতম!
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৮.  লায়লাতুল  ক্বদর  তালাশ  করা: আল্লাহ
তাআলা বলেন,


درِْ 

ةِ القَْ

اهُ فِي ليَلَْ
إِنَّا أَنزَلنَْ 
ا١﴿

ا أَدرَْاكَ مَ
﴾ وَمَ
هْرٍ ٢﴿ليَلْةَُ القَْدرِْ  َ

نْ أَلفِْ ش ﴿﴾ ليَلْةَُ القَْدرِْ خَيرٌْ مِّ

٣﴾

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.
বলেন,


ا‌

هُ مَ
مَنْ ‌قَامَ ‌ليَلْةََ ‌القَْدرِْ إِيمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لَ
تقََدَّمَ مِنْ ذنَبْهِِ"

 “যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমান ও সওয়াবের
আশায় ইবাদত  আল্লাহ্‌ তাআলা তার পূর্বের‌
সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। -বুখারী, মুসলিম

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.
নিজে  কদরের  রাত  তালাশ  করতেন  এবং  তাঁর
সাহাবাদেরকেও  তা  তালাশ করার আদেশ দিতেন
এবং তিনি তাঁর  পরিবারের সদস্যদের কদরের
রাত  পাওয়ার  আশায় রমজানের  শেষ  দশ  রাত
জাগ্রত রাখতেন।

মুসনাদে  আহমদে  উবাদা  রাযি.  থেকে  মারফু
সনদে বর্ণিত আছে,

اباً، ‌ثمَُّ َ



ا، وَاحْتسِ


ا إِيمَانً


ا ابتْغَِاءهََ

فَمَنْ قَامَهَ
رَ. قَتْ ‌لهَُ ‌غُفِرَ ‌لهَُ ‌مَا ‌تقََدَّمَ ‌مِنْ ‌ذنَبْهِِ وَمَا تأَخَّ ‌وُفِّ

“যে  ব্যক্তি  কদরের  খোঁজে  রাত্রি  জাগরণ
করে ইবাদত করে এবং তা পায়। তার পূর্বের ও
পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' -
মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী
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কোন  কোন  সাহাবী  ও  তাবেয়ীদের  সম্পর্কে
বর্ণিত আছে যে,  তারা গোসল করে খুশবু মেখে
রমজানের  শেষ  দশ  রাত লাইলাতুল  কদর  খোঁজ
করতেন।

হে  ভাই! তুমি  তোমার  মূল্যবান  সময়  নষ্ট
করো না। বিশেষ করে যদি তা হয় কদরের রাতের
মত  সময়।  বরং  তুমি  কদরের  রাতে তোমার
হারিয়ে  যাওয়া  সময়গুলোর  তালাফী  কর।
কেননা  কদর একটা  জীবন।  আর  তাতে  ইবাদত
বন্দেগী করা এক হাজার মাস থেকেও উত্তম। যে
ব্যক্তি  সে  রাতের  কল্যাণ  অর্জন  থেকে
বঞ্চিত  হল  সে সমস্ত কল্যাণ থেকে  বঞ্চিত
হল।

আর কদরের রাত রমজানের শেষ দশ রাতের কোন এক
রাত। আবার শেষ দশ রাতের মধ্যে বেজোড় রাত।
আর এ রাত্রটি সাতাশের রাত্রি হওয়ার বেশি
সম্ভাবনা।  যেমনটি  উবাই  ইবনে কা"ব  রাযি.
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,


ا

تي أمرن
والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة ال
رسول الله صلي الله عليه وسلم بقيامها وهي

ليلة سبع و عشرين.

আল্লাহর কসম!  আমি অবশ্যই জানি কদরের রাত
কোন  রাত?  আর  সেটা  এ  রাত  যে  রাতে  রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. আমাদের
ইবাদত  করতে আদেশ  দিয়েছেন।  আর  তা  হল
সাতাশের রাত।"

[22]



তিনি আরো বলেন,  এঁ রাত চেনার কিছু আলামত
আছে,  যে সকল  আলামত  সম্পর্কে  রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. আমাদের
সংবাদ দিয়েছেন। সে দিন সকালে সূর্য উঠবে
কিন্ত সূর্যের আলো থাকবে না।

আয়েশা  রাযি.  থেকে  বর্ণিত  বর্ণিত  তিনি
বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি যদি কদরের রাত
পাই  তাহলে  আমি  কী  প্রার্থনা করব?  রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বললেন,

إِنَّكَ ‌عَفُوٌّ تحُِبُّ العَْفْوَ فَاعْفُ عَنِّي "‌ اللَّهُمَّ ‌

“হে আল্লাহ নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল। আপনি
ক্ষমা করা পছন্দ করেন। সুতরাং আপনি আমাকে
ক্ষমা করে দিন।" -তিরমিযী, আহমাদ

৯.  বেশি বেশি দোআ,  জিকির ও ইসতিগফার করা।
হে ভাই! রমজান মাস শ্রেষ্ঠ মাস। রমজানের
দিনরাত  শ্রেষ্ঠ  দিনরাত এবং  রমজানের
প্রতিটি সময় শ্রেষ্ঠ সময়। সুতরাং তুমি
বেশি  বেশি  দোআ,  জিকির  ও  ইস্তিগফারের
মাধ্যমে  এর প্রতিটি  সময়  কাজে  লাগাও।
বিশেষ  করে  এ  মাসের দোআ কবুলের  সময়গুলো
কাজে লাগাতে হবে।

রমজানে দোআ কবুলের সময়সমূহ:

১. ইফতারের সময়- ইফতারের সময় রোযাদারের
দোআ বিফলে যায় না। 

২.  শেষ  রাত্র- যখন  আল্লাহ  পাক  প্রথম
আসমানে এসে বান্দাদের আহ্বান করে বলেন,
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تغَْفِرٍ‌ ْ


لْ مِنْ مُس

هُ؟ هَ
ائِلٍ ‌فَأُعْطيَِ َ


لْ ‌مِنْ ‌س
هَ
فَاغْفِرَ لهَُ

“আছে কি কোন প্রার্থিঃ আমি তার প্রার্থনা
কবুল  করবো।  আছে কি  কোন  ক্ষমা
প্রীর্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করবো।

৩.  শেষ রাতে ইসতিগফার করা- আল্লাহ তাআলা
বলেন,

لْأَسْحَارِ هُمْ يسَْتغَْفِرُونَ  ﴾١٨﴿وَباِ

অর্থ:  “রাতের  শেষ  প্রহরে  তারা  ক্ষমা
প্রার্থনা করত"

সতর্ক বাণী: প্রিয় ভাই দীর্ঘ আলোচনার পর
তোমাকে  একটি  অতি  গুরুত্বপূর্ণ  বিষয়ের
প্রতি সতর্ক করবো। তুমি কি  জান সেটা কি?
তা  হল  ইখলাস।  হ্যাঁ,  ইখলাস।  কত  রোযাদার
আছে  ক্ষুদার্ত  ও  পিপাষার্ত থাকা ব্যতীত
তাদের  অন্য  কোন উপকার  হয়  না।  কত  লোক
তাহাজ্জুদ  পড়ে  কিন্তু  জাগ্রত  থাকা  ও
ক্লান্ত হওয়া ব্যতীত তার আর কোন ফায়দা
হয় না। আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং তোমাকে এ
বিষয়  থেকে  মুক্ত  রাখুন। নবী  কারীম
সাল্লাল্লাহু  আলাইহি  ওয়া  সাল্লাম.  এ
বিষয়টি খুব জোর দিয়ে বলেছেন,

اباً  َ
إِيمَْاناً وَ احْتسِ  ঈমানের  সাথে  ও  সওয়াবের
আশায়। আমাদের সালাফে সালেহীনগণ নিজেদের
উপর  আত্মতৃপ্ত  না হয়ে  তাদের  আমল গোপনে
সম্পন্ন করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন।
এই  তো  আমরা  এক  মহান  তাবেয়ী  আইয়ুব
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সাখতিয়ানী  রহ.  কে  দেখতে  পাই  যে,  তার
সম্পর্কে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বলেন, হাদীস
পড়াতে  গিয়ে  কখনো কখনো তাঁর   হৃদয় কোমল
হয়ে পানি চলে আসত। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে
নাক  পরিস্কার  করার ভান করতেন এবং  বলতেন
এতো ঠান্ডা লেগেছে!  অথচ তিনি এর মাধ্যমে
তার কান্না লুকাতে চাইতেন। মুহাম্মদ ইবনে
ওয়াসে থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “অনেক মহান
পুরুষের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যাদের
মধ্যে  একজন  এমন ছিলেন  যিনি  তার স্ত্রীর
সাথে এক বালিশে ঘুমাতেন এবং আল্লাহর ভয়ে
কাঁদতে  কাঁদতে  তার  মাথার  নিচের  বালিশ
ভিজে যেত কিন্তু তার স্ত্রী তার কান্নার
কথা  জানতেন  না।  আর একজন  এমন  ছিলেন  যে,
কাতারে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে লোক বলতে
পারতো না যে সে কাঁদছে।

আাইয়ূব সাখতিয়ানী রহ.  সারা রাত লুকিয়ে
লুকিয়ে নামাজ পড়তেন  আর  সকাল  বেলা  এমন
ভাবে আওয়াজ করতেন যে,  তিনি এই মাত্র ঘুম
থেকে  উঠলেন।  ইবনে  আবী  আদী  থেকে  বর্ণিত
তিনি  বলেন,  দাউদ  ইবনে  আবী  হিন্দ  চল্লিশ
বছর  পর্যন্ত  রোযা  রেখেছেন  কিন্তু  তার
পরিবারের  লোকেরা  পর্যন্ত  জানতো না  যে,
তিনি  রোযা  রেখেছেন।  তিনি  মুচির  কাজ
করতেন।  বাসা থেকে  বের  হওয়ার  সময়  তার
পরিবারের  লোকদের  থেকে খাবার  নিয়ে  বের
হতেন।  পথে  এসে  মানুষকে  খাবার  সদকা করে
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দিতেন  এবং  বিকেলে বাসায় ফিরে পরিবারের
সাথে ইফতার করতেন।

সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, আমার নিকট এমন এক
বান্দার সংবাদ  পৌছেছে,  যে  গোপনে  ইবাদত
করতো  । অতঃপর  শয়তান,  তার  পিছু  নিল  এবং
তাকে  পরাজিত  করে  তার  কাছে  প্রকাশ্যে
ইবাদত  করাকে  পছন্দনীয় বানিয়ে দিল। এর
পরও  শয়তান  তার পিছু  ছাড়ল  নাঃ বরং তার
কাছে লোকদের প্রশংসাকে প্রিয় করে তুলল।
সুতরাং  সে  প্রকাশ্যে  ইবাদত  করা  থেকে
অহংকারে গিয়ে স্থির হন।

বর্জনীয়:

প্রিয়  ভাই! আমি  আলোচনা  অনেক  দীর্ঘ  করে
ফেললাম এবং তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম।
কিন্তু এর মাধ্যমে আমি তোমাকে সময় কাজে
লাগানোর  প্রতি  উদ্বুদ্ধ  করতে  চেয়েছি।
আমি তোমাকে আর একটু বিরক্ত করবো। তুমি কি
আমাকে অনুমতি দিবে যে, আমি তোমাকে অত্যন্ত
বিপজ্জনক  একটি বিষয়ে  সতর্ক  করবো। বিশেষ
করে রমজান মাসে সেটা আরো ভয়াবহ বিপজ্জনক ।
আর তা হল- সময় নষ্ট করা এবং আল্লাহর ইবাদত
ব্যতীত অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করা। আরও
একটি হল অলসতা করে আল্লাহর রহমত ও ইলাহী-
উপহার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা । আল্লাহ
তাআলা বলেন,

نكاً َ

ةً
 ض َ


هُ مَعِيش

إِنَّ لَ

رِي فَ
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْ
﴾ قَالَ رَبِّ لم١٢٤َِ﴿وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أَعْمَىٰ 
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يرًا  ِ


دْ كنُتُ بصَ
رْتنَيِ أَعْمَىٰ وَقَ َ


ال١٢٥َ﴿حَش
﴾ قَ
أَتتَكَْ آياَتنُاَ فَنسَِيتهََا ۖ وَكذَلَٰكَِ اليْوَْمَ تنُسَىٰ كذَلَٰكَِ 


ؤْمِن١٢٦﴿
رَفَ وَلمَْ يُ ْ


زِي مَنْ أَس

ذلَٰكَِ نجَْ
﴾ وَكَ
خِرَةِ أَشَدُّ وَأَبقَْىٰ  بآِياَتِ رَبِّهِ ﴾١٢٧﴿ۚ وَلعََذاَبُ الْآ

এবং যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে,
তার  জীবিকা সংকীর্ণ  হবে  এবং  আমি  তাকে
কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উথ্থিত করব।
সে  বলবে,  হে  আমার  পালনকর্তা  কেন  আমাকে
অন্ধ  অবস্থায়  উথ্থিত  করলেন?  আমি  তো
চক্ষুম্মান  ছিলাম। আল্লাহ  বলবেন,
যেমনিভাবে  তোমার  কাছে  আমার  আয়াতসমূহ
এসেছিল,  অতঃপর  তুমি  সেগুলো  ভুলে
গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব
। এমনিভাবে  আমি  তাকে প্রতিফল  দেব,  যে
সীমালঙ্ঘন  করে  এবং  পালনকর্তার  কথায়
বিশ্বাস  স্থাপন  না  করে।  তার  পরকালের
শাস্তি কঠরতার এবং চিরস্থায়ী।

প্রিয়  ভাই! তোমার  অন্তরে  কি  এটা  একটুও
দাগকাটে  না  এবং তোমার  কি  একটুও  কষ্ট
লাগেনা যে,এই মুবারক বরকতপূর্ণ_  রমজানের
রাতে  স্টেডিয়ামগুলো  মুসলিম  যুবক
যুবতীদের দিয়ে পরিপূর্ণ। এবং এই মুবারক
রমজানের  রাতে মহান  আল্লাহ  তাআলার  কত
নাফরমানি এবং তার অবাধ্যতাপূর্ণ কাজ করা
হচ্ছে।  হ্যাঁ,  আজ  মুসলমানরাই মুসলমানের
সময়ের  উপর  আক্রমন করে তাদের সময়  নষ্ট
করছে এবং তাদের ফুলের মত সুন্দর যুবকদের
সময় নষ্ট করতে বাধ্য করছে। কিন্তু তুমি
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বিচলিত হয়ো না। তুমি তোমার ভাইকে দীনের
পথে  ডাক  এবং  তার  জন্য  দোআ  করতে  থাকো।
হ্যাঁ,  মুসলমানদের  গাফেল  সন্তানদের
দাওয়াত  দিতে  হবে  এবং  তাদের সিরাতে
মুস্তাকীমের  পথ  দেখাতে  হবে  এবং  গোপনে
তাদের  জন্য দোআ  করতে  হবে।  হয়তো  আল্লাহ
তাআলা দোআ কবুল করবেন। আমরা কখনই আল্লাহর
রহমত থেকে নিরাশ হবো না।
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